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আসসালামু আলাইকুম।
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আপনারা জানেন, ২০১০ সালে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন প্রণয়ন করে আমরা বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করি। এই অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হচ্ছে দেশের অর্থনীতিতে অত্যাধুনিক সুবিধা-সম্বলিত বহুমুখী বিনিয়োগ ধারা সৃষ্টি করে দেশে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি করা। 
২০৩০ সালের মধ্যে দেশের ৭৫ হাজার একর জমিতে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হবে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১কোটি লোকের কর্মসংস্থান হবে এবং এখান থেকে ৪০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা আমরা নির্ধারণ করেছি। 
আমাদের এই বৃহৎ পরিকল্পনার প্রাথমিক ধাপে আজ ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রমের শুভ সূচনা হতে যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে বেসরকারি উদ্যোগে ৬টি এবং সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে ৪টি অর্থনৈতিক অঞ্চল রয়েছে। 
বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন তাঁদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। পাশাপাশি যাঁরা পিপিপি-ভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে আগ্রহী তাঁদেরকেও জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। 
একইসাথে জি টু জি ভিত্তিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার জন্য জাপান, চীন ও ভারত সরকারের প্রতি জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা।  
সুধি,
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। 
২০০৮ সালে নির্বাচনী ইশতেহারে জনগণের নিকট অঙ্গীকার করেছিলাম যে, আমরা নির্বাচিত হলে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ২০২১ সালে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করব। সে লক্ষ্য নিয়েই ২০০৯ সাল থেকে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।
জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতায় আমরা ইতোমধ্যেই নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। অর্থনৈতিক অনেক সূচকে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছি। 
গত বছর আমাদের জিডিপি’র প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৫১ শতাংশ। এর আগের ৫ বছরে গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.২ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে তা ৭ শতাংশ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।  দারিদ্র্যের হার ২২.৪ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। আর অতি দারিদ্র্যের হার নেমে এসেছে ৭.৯ শতাংশে।

       ২০০৬ সালে আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার। বর্তমানে তা ১ হাজার ৩১৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে তা ২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের উপরে। বিগত সাত বছরে সরকারি-বেসরকারিভাবে দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। 
আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১৪ হাজার ৬০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। এখন দেশে কোন বিদ্যুতের লোডসেডিং নেই।

খাদ্য উৎপাদনে আমরা স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট সুবিধা পৌঁছে গেছে। আগে সেবার জন্য মানুষ ধর্ণা দিতেন। এখন সেবাদানকারী সংস্থাগুলো মানুষের দ্বারে দ্বারে সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মত বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। 

আমাদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য উন্নয়নের রোল মডেল। 
আমরা জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনেকাংশে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। 
সুধিমন্ডলী,

কৃষি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান ভিত্তি। কিন্তু অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য শিল্প স্থাপনের কোন বিকল্প নেই। কারণ একমাত্র শিল্প-কারখানা স্থাপনের মাধ্যমেই স্বল্প পরিমাণ জমিতে অধিক সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব।  
তবে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমরা সরকারি খাস এবং পতিত জমিকে প্রাধান্য দিচ্ছি। জনগণকে যাতে তাঁদের ঘরবাড়ি, কৃষি জমি থেকে বিতাড়িত হতে না হয়, অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ দিকটি বিশেষভাবে নজর দেওয়ার জন্য আমি নির্দেশ দিয়েছি। 
আমাদের দেশে এখনও প্রচুর পরিমাণে অনাবাদী জমি আছে। সেগুলো খুঁজে বের করে সেখানে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হবে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল যেখানে শিল্প-কারখানা নেই সেই ধরণের এলাকাকে আমরা অগ্রাধিকার দিচ্ছি। 

শিল্প স্থাপনের ফলে যাতে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব না পড়ে সে জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চলে পরিবেশবান্ধব শিল্পাঞ্চলের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে লেক, জলাধার, সবুজ বনায়ন, কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 
সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশের সক্ষমতা এখন অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা যে কোন সময়ের তুলনায় অধিকমাত্রায় বিনিয়োগ আকর্ষণে সক্ষম। আমাদের ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণ বর্তমানে অধিক দক্ষ। তাঁরা বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষম। একইসাথে সরকারি কর্মচারিদেরও দক্ষতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 

এছাড়াও দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। এগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ
· অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য সকল ইউটিলিটি সার্ভিসের ব্যবস্থাকরণ; 
· বিনিয়োগবান্ধব আইন, বিধি বা নীতি প্রণয়ন;
· বিনিয়োগকারীদের প্রতিযোগিতামূলক প্রণোদনা প্রদান;
· বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অবকাঠামোর বিস্তৃতি সাধন;
· বিনিয়োগকারীদের ওয়ান স্টপ সেবা প্রদান;
· অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক, শিল্প পার্ক স্থাপন;
· গভীর সমুদ্রবন্দর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, ইত্যাদি।
সুধিমন্ডলী,

আমাদের সরকার বেসরকারি খাতকেই Engine of Growth মনে করে। বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য আমরা সব ধরণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছি। ব্যাংকের সুদের হার কমানো হয়েছে। পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করা হয়েছে। আমরা সব সময়ই আপনাদের পরামর্শ নিচ্ছি। 

আমাদের দেশের নারীরা বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই এগিয়ে গেছেন। আমাদের সরকার নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী। আরও অধিক সংখ্যক নারীগণ যাতে ব্যবসা-বাণিজ্যে এগিয়ে আসেন সেজন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। 

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রত্যেক সরকারি ও পিপিপি অর্থনৈতিক অঞ্চলে জমি বরাদ্দ রাখা হবে যাতে তাঁরা সেখানে শিল্প স্থাপন করতে পারেন। আমি এ পর্যায়ে মিরেরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে তাঁদের জন্য ২০০ একর জমি বরাদ্দ রাখার ঘোষণা প্রদান করছি।

আমরা বিশ্বমানের অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলব। বিদেশী বিনিয়োগকারীগণের জন্য স্বস্তিকর, নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা এবং তাঁদের ছেলে-মেয়েদের জন্য বিশ্বমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

আমাদের শুরুটা হতে হবে সুপরিকল্পিত এবং সুসমন্বিত। আপনাদের মনে রাখতে হবে, একটি নির্ভুল সূচনা অর্ধেক সাফল্যের সমান। 
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোই হবে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের সকলের দেশপ্রেম এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে এগুলো বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক অঞ্চলের চেয়ে গুণগত মানের দিক থেকে কোন অংশেই কম না হয়। 

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে সর্বোচ্চমানের বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর জন্য আমার সরকারের পক্ষ থেকে যা কিছু করা প্রয়োজন সবকিছুই করা হবে। 
আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে বিনিয়োগের জন্য দেশি-বিদেশী বিনিয়োগকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসবেন। সকল ধরণের অর্থনৈতিক অঞ্চলের ক্ষেত্রেই সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সকল ধরণের সহায়তা প্রদান করা হবে।

আসুন আমরা সকলে মিলে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশটাকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই।

আমরা আশাবাদী জাতি। মুক্তিযুদ্ধ করে ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। সেই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে এখন প্রয়োজন অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের। আমরা মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই। আমরা আমাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে তুলতে চাই। এজন্য আমরা কারও কাছে ভিক্ষা চাইনে। আমরা সহযোগিতা চাই। 

আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের অর্থনীতির দেশে পরিণত করা। এর মাধ্যমে আমরা দেশ থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা দূর করতে চাই। বাংলাদেশ একটি সুখী, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে - এটাই আমার চাওয়া।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...


